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িনষ্ঠুর এবং পাষাণহৃদয় েথেকই অন্যায়,অত্যাচার,পাপাচার এবং িহংস্রতার সৃষ্িট হয়। িনষ্ঠুর এবং পাষাণ হওয়ার
অেনক কারণ রেয়েছ। এর মধ্েয একিট হচ্েছ হারাম খাওয়া। েয েকান প্রকােরর হারাম খাওয়ার অকল্পনীয় মন্দ প্রভাব
রেয়েছ। আত্মার (ক্বালব) মৃত্যু,ঐশী সহজাত প্রকৃিত (িফতরাত) পর্দাচ্ছািদত হওয়া,সত্য ও ন্যােয়র িদেক েঝাঁক না
থাকা,আল্লাহর অবাধ্যতা এবং তাঁর ওলীেদর সােথ শত্রুতা করা ইত্যািদ হারাম খাওয়ারই ফল। ইসলাম ধর্েম ইবাদেতর
ব্যাপক  অর্থ  রেয়েছ।  হারাম  মাল  না  খাওয়া  এবং  সৎ  চিরত্রেক  সবেচেয়  বড়  ইবাদত  বেল  গণ্য  করা  হেয়েছ।  অন্যিদেক
হারাম মাল খাওয়া অেনক বড় েগানােহর কাজ এবং তা ধ্বংসকারীও বেট। ইমাম বােকর (আ.) েথেক বর্িণত হেয়েছ : ‘আল্লাহর
িনকট েপট এবং গুপ্তাঙ্গেক হারাম েথেক রক্ষা করা েথেক উত্তম েকান ইবাদত েনই।’(ওয়াসােয়লুশ িশয়া, ১১তম খণ্ড,

(পৃ. ১৯৭

হারাম (মাল) খাওয়ার অন্যান্য প্রভাব হচ্েছ িবেবক-বুদ্িধ হািরেয় েফলা,জ্ঞানান্ধ হেয় পড়া এবং সত্যেক উপলব্িধ
করেত না পারা। পিবত্র েকারআন এবং িনষ্পাপ ইমামরা এ অবস্থােক ‘হৃদয় েমাহরাঙ্িকত হওয়া’ বেল অিভিহত কেরেছন।
সত্েযর  িবপরীেত  ঔদ্ধত্য  েদখােনা,বািতেলর  পেথ  একগুঁেয়িম  করা  এবং  অন্যায়-অিবচার,কুফর  ও  যুলুেমর  অনুসরণ

করা,এসবই  হারাম  খাওয়ার  পিরণিত।
আশুরার  িদন  যখন  শত্রুবািহনী  ইমাম  েহাসাইনেক  মূল্যবান  পাথেরর  ন্যায়  চািরিদক  েথেক  িঘের  েরেখিছল  তখন  িতিন
তাঁর বক্তৃতার মধ্েয এ দু’িট গুরুত্বপূর্ণ িবষেয়র িদেক িনর্েদশ কের বেলন : ‘েয আমােক অনুসরণ করেব েস েহদায়াত
পােব,েয আমার িবেরািধতা করেব েস ধ্বংস হেয় যােব। িকন্তু েতামরা সবাই আমার িবেরািধতা করছ,আমার কথায় কর্ণপাত
করছ  না!  েকননা,েতামােদর  েপট  হারাম  মােল  পূর্ণ  হেয়  আেছ  এবং  েতামােদর  অন্তের  েমাহর  মারা  হেয়েছ,আফেসাস

েতামােদর  জন্য!  েতামরা  েকন  আমার  কথা  েশানার  জন্য  নীরব  হচ্ছ  না?’(িবহারুল  আনওয়ার,  ৪৫  তম  খণ্ড,  পৃ.  ৮)
তৃতীয় কারণ যা প্রকৃতপক্েষ মানুেষর িবচ্যুত হওয়ার মূল তা হেলা আল্লাহেক ভুেল যাওয়া এবং আল্লাহ্ সম্পর্েক
উদাসীনতা। আল্লাহর স্মরণ সকল সুখশান্িত,পূর্ণতা এবং বরকেতর উৎস। মানুষ যখন আল্লাহেক স্মরণ কের তা েযন এক
েফাঁটা  পািন-  যা  অসীম,পূর্ণ  এবং  েসৗন্দর্যময়  এক  মহাসাগেরর  সােথ  িমিলত  হেয়েছ।  এ  অবস্থায়  েস  সংকীর্ণ
বন্িদশালা  েথেক  িনেজেক  েবর  কের  িনর্মল,স্বচ্ছ,আেলািকত  ও  অসীম  মহাশূন্েয  ডানা  েমলেত  সক্ষম  হেয়েছ।  এর
িবপরীেত  আল্লাহর  স্মরণ  েথেক  উদাসীন  মানুেষর  অবস্থা  স্থিবর  এক  পুকুেরর  ন্যায়  যা  জীবেনর  স্বচ্ছ  ঝরনাধারা

েথেক আলাদা হেয় পচা ও দুর্গন্ধময় হওয়ার মুেখ পেড়েছ।
আল্লাহর  স্মরণ  েথেক  িবমুখ  আত্মা  শয়তােনর  িবচরেণর  উত্তম  ক্েষত্ের  পিরণত  হেয়েছ।  শয়তান  তার  ওপর  প্রভাব
িবস্তার কের তােক িনেজর বন্ধু ও সহেযাগীেদর অন্তর্ভুক্ত কেরেছ। এমন আত্মায় গুনাহ এবং অবাধ্যতার বীজ খুব
সহেজ এবং দ্রুত অঙ্কুিরত হয় এবং অল্পেতই শয়তােনর ফাঁেদ পেড় তার অনুসারী হেয় যায়। ইমাম েহাসাইন (আ.) িবপুল
সংখ্যক শত্রুর সম্মুেখ েদয়া খুতবায় তােদরেক সম্েবাধন কের বেলন : ‘িনঃসন্েদেহ শয়তান েতামােদর ওপর আিধপত্য
িবস্তার কের েতামােদরেক আল্লাহর স্মরণ েথেক ভুিলেয় িদেয়েছ।’(িবহারুল আনওয়ার, ৪৫ তম খণ্ড, পৃ. ৫) ইমােমর এই
বক্তব্য আল্লাহর কালােমরই ভাবার্থ। পিবত্র েকারআেন বলা হেয়েছ : ‘শয়তান এেদর ওপর পুেরাপুির প্রভাব িবস্তার



কের  েফেলেছ।  অতঃপর  তােদর  আল্লাহর  স্মরণ  ভুিলেয়  িদেয়েছ,এরা  হচ্েছ  শয়তােনর  দল,তুিম  েজেন  রাখ,শয়তােনর  দেলর
ধ্বংস  অিনবার্য।’(সূরা  মুজািদলা,  আয়াত  নং  ১৯)  ইমাম  েহাসাইেনর  বাণী  যুগ-যুগান্তেরর  সকল  মানুেষর  জন্য
বার্তাস্বরূপ  যা  প্রকৃত  েসৗভাগ্েযর  চািব  এবং  সর্বপ্রকার  িবপথগািমতা  ও  িবচ্যুিতর  িবরুদ্েধ  ধারােলা
তরবাির,আর তা ঐসব গুনাহ যা অপরাধ এবং িবশৃঙ্খলার ক্েষত্র ৈতির কের েসগুেলার েমাকােবলায় ঢালস্বরূপ। সব সময়
আল্লাহর স্মরেণ িলপ্ত থাকা এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রিত মেনােযাগই েকবল মানুষেক সত্েযর পেথ অিবচল রােখ।

(আশুরা ও কারবালা িবষয়ক প্রশ্েনাত্তর গ্রন্থ েথেক সংকিলত)


